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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনা:
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ - ২৯ জলুাই, ১৮৯১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমর প্রতিভা এবং
সমাজ সংস্কারক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, লেখক, এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে আমাদের সমাজে
অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবন এবং তাঁর রচনা সমহূের বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর বহুমখুী
প্রতিভার পরিচয় পাই। তাঁর লেখা ও কার্যক্রম আজও পাঠক ও গবেষকদের প্রেরণা জোগায়।

প্রাথমিক জীবন এবং শিক্ষা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং
মাতা ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায়। অতঃপর কলকাতায় এসে তিনি সংসৃ্কত
কলেজে ভর্তি হন। ১৮৩৯ সালে তিনি সংসৃ্কত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান, যা তাঁর বিদ্যাচর্চ া এবং পাণ্ডিত্যের
স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্যিক কাজ
বিদ্যাসাগরের প্রধান রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "বর্ণপরিচয়", যা বাংলা বর্ণমালার পরিচিতি প্রদান করে। এটি
বাংলা ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া তিনি 'আখ্যানমঞ্জরী', 'শকুন্তলা', 'সীতার
বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনা সমহূের বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

বর্ণপরিচয়
'বর্ণপরিচয়' বিদ্যাসাগরের সর্বাধিক পরিচিত এবং জনপ্রিয় রচনা। এটি দইু খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বাংলা বর্ণমালা এবং
তার উচ্চারণের পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণমালা শেখানোর পর ছোট ছোট বাক্য এবং গল্পের মাধ্যমে
পাঠ্যবিষয়কে সহজবোধ্য করা হয়েছে। এটি আজও শিশুদের বাংলা ভাষা শেখার প্রথম পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সীতার বনবাস
'সীতার বনবাস' বিদ্যাসাগরের একটি অনন্য সাহিত্যকর্ম। এটি রামায়ণের সীতা চরিত্রের উপর ভিত্তি করে লেখা। সীতার
বনবাসের কাহিনী বিদ্যাসাগর তাঁর অনবদ্য ভাষাশৈলীতে উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সীতার চরিত্রের মানসিক
দ্বন্দ্ব এবং তার সংগ্রামী মনোভাবকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।



শকুন্তলা
বিদ্যাসাগরের রচিত 'শকুন্তলা' সংসৃ্কত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-এর বাংলা অনবুাদ। এটি কালিদাসের রচিত নাটক এবং
বিদ্যাসাগর তা বাংলায় অনবুাদ করে সাধারণ মানষুের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। শকুন্তলার প্রেম এবং তার জীবনের
ঘটনাবলী বিদ্যাসাগরের অনবুাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

ভ্রান্তিবিলাস
'ভ্রান্তিবিলাস' বিদ্যাসাগরের রচিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এটি শেক্সপিয়রের 'কমেডি অফ এররস' নাটকের বাংলা
অনবুাদ। বিদ্যাসাগরের এই রচনায় কৌতুক এবং নাটকীয়তার সমন্বয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার
করেছে।

সমাজ সংস্কারে অবদান
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু একজন সাহিত্যিক নন, তিনি একজন মহান সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তাঁর সমাজ
সংস্কারমলূক কাজসমহূের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

বিধবা বিবাহ প্রচলন
বিদ্যাসাগর নারীদের প্রতি সমাজের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বিশেষ করে বিধবা নারীদের জীবনের
উন্নয়নে তিনি অনেক কাজ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন হয়। এই আইনের মাধ্যমে
বিধবা নারীরা আবার বিবাহ করতে পারেন, যা তখনকার সমাজে একটি যুগান্তকারী পরিবর্ত ন ছিল।

নারী শিক্ষা
বিদ্যাসাগর নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব অনধুাবন করেছিলেন এবং নারীদের শিক্ষার প্রসারে অনেক কাজ করেছেন। তিনি
কলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্ত মানে বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রথম নারীদের জন্য বিদ্যালয়
হিসেবে কাজ করে। এছাড়া তিনি আরও অনেক সু্কল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নারীদের শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখেন।

সংসৃ্কত ও বাংলা ভাষার উন্নয়ন
বিদ্যাসাগর সংসৃ্কত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষার উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি বাংলা
ভাষায় গদ্য রচনার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা প্রবর্ত ন করেন। তাঁর রচিত বইগুলো সহজ-সরল ভাষায় লেখা, যা সাধারণ
মানষুের জন্য পাঠযোগ্য ও বোধগম্য ছিল। এর ফলে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার ব্যাপকভাবে বদৃ্ধি পায়।

অন্যান্য রচনা
বিদ্যাসাগরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে:

1. আখ্যানমঞ্জরী: বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন আখ্যান সম্বলিত একটি গ্রন্থ।
2. ব্যাকরণ-কৌমদুী: সংসৃ্কত ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।
3. সংশয় মকু্তাবলী: ধর্মীয় সংশয় নিয়ে লেখা একটি গ্রন্থ।

বিদ্যাসাগরের অবদান এবং প্রভাব



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান শুধু বাংলা সাহিত্য এবং সমাজ সংস্কারে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি ভারতীয় সমাজের
মননশীলতারও পরিবর্ত ন ঘটিয়েছেন। তাঁর লেখাগুলি আজও প্রাসঙ্গিক এবং পাঠকদের প্রেরণা জোগায়। বিদ্যাসাগরের
জীবন এবং কর্ম আমাদের শিখিয়ে যায় কীভাবে শিক্ষা, সাহিত্য এবং সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্ত ন করা
যায়।

উপসংহার
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্থায়ী স্থান অধিকার করে আছেন।
তাঁর রচনা এবং সমাজ সংস্কারমলূক কাজগুলি বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন এবং সমাজের উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা
রেখেছে। বিদ্যাসাগরের জীবন এবং কর্ম আমাদেরকে অনপু্রাণিত করে এবং তাঁর রচনা আমাদের মননশীলতা এবং
জ্ঞানবদৃ্ধিতে অবদান রাখে। তাঁর সৃ্মতি এবং তাঁর রচনা আমাদের চিরকাল প্রেরণা জোগাবে।


